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		পরিভ্রমণে চলুন
		অনুসন্ধানে চলুন
		এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
\: মানিক রচনাসমগ্ৰ
গাড়িতে উঠিয়া বসিবার পর সে মোহনের সঙ্গে কথা বলিল। মোহন গাড়ি ঘেষিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কথা না বলিয়া উপায় ছিল না।
মোহন নাকি ? অনেকদিন পরে তোমায় দেখলাম।
ভালো আছেন ?
আছি, একরকম। কী করছ এখন ?
ছেলের স্কুল-কলেজ জীবনের অনেক অপরিচিত ছেলে অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া দেখা করিতে আসে, চাকরি চায়। অনেকক্ষণ সাধারণ আলাপের ভূমিকায় সময় নষ্ট করে, প্রত্যেকে আগেই প্ৰমাণ করিয়া রাখিতে চায় যে অস্তত তার জন্য কেদারের কিছু করা উচিত।
মোহনের বাড়ির অবস্থা কেদারের মনে ছিল না, তাই প্রথমেই সে জানিতে চাহিল, সে বেকার কিনা অথবা কিছু করিতেছে। সময়ও অযথা নষ্ট হইবে না, মোহনের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার কথা চলিতে পারে তাও বুঝা যাইবে।
মোহন ধীরে ধীরে বলিল, দেশেই আছি। এখন পর্যস্ত। বাবা মারা গেছেন শুনেছেন বোধ হয় ?
সহানুভূতি জানাইতে কেদার বলিল, মারা গেছেন ? তাই তো বড়োই দুঃখের কথা হল !
প্ৰসঙ্গ পরিবর্তন করিতে বলিল, চিন্ময়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে ? চিন্ময় বাড়িতেই আছে।
সঙ্গ ত্যাগ করার ভূমিকা হিসাবে বলিল, কটা বাজল ? দশটা তেত্রিশ ! দেরি হয়ে গেল একটু। -RN3
যাও সে বলিল ড্রাইভারকে। শো করিয়া গাড়ি চলিয়া গেল।
মোহন কখনও চাকরির জন্য উমেদারি করে নাই। কিনা তাই কেদারের ব্যবহারে অমাযিকতার জোয়ার আসিবার আগেই ভঁাটা আসিল কেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।
এ জন্য বিস্মিত হওয়ার অবসর কিন্তু সে পাইল না, বিস্ময় জাগিল অন্য কারণে।
পথের ওপারে দুটি নূতন তিনতলা বাড়ির মাঝখানে একটি খোলার বাড়ি, মাটি লেপা দেওয়ালে। আলকাতরা মাখানো কাঠের গরাদের জানলা । খোলা দরজা দিয়া ভিক্ষনzর একটা মাচার খানিকটা অংশ চোখে পড়ে, সবুজ, সতেজ পাতার মধ্যে কয়েকটা হলদে ফুল ফুটিয়া আছে, একটি পরিপুষ্ট কুমড়া ঝুলিতেছে। 够
ম্যাজিক নয়তো ? এই পাড়ায় চিন্ময়ের বাড়ির এত কাছে বঁাশের মাচায় কুমড়ো ফুল এবং
यङ्गठन !
দুপুরে হােটেলের ঘরে বসিয়া মোহন লাবণ্যশ্ৰীকে একখানা চিঠি লিখিল। চিঠিখানা লিখিবার জন্যই দামি একখানা প্যাড কিনিয়া আনিল ।
निशिब्न :
আসবার আগেব দিন তুচ্ছ কারণে ঝগড়া করে তোমায় কঁদিয়েছিলাম, অতটা বাড়াবাড়ি করা আমার উচিত হয়নি। সারাদিন তোমার সঙ্গে কথা বলিনি, বিকালে তুমি নিজে খাবার এনে দিয়েছিলে কিন্তু খাইনি, রাত্ৰে তুমি কাঁদতে আরম্ভ না করলে হয়তো তোমার সঙ্গে ভাব না করেই কলকাতা চলে আসতাম।
আমার ও রকম জিদ চেপেছিল। কেন জান ? অনেকদিন, একসঙ্গে থাকলে ও রকম হয়, সামান্য কারণে আপনজনের সঙ্গে সহজেই খিটিমিটি বেধে যায়। এখন বুঝতে পারছি, এই জন্য বউদের মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি যাওয়া ভালো। আমি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি, সে জন্য ( আমায় মাপ কোরো লিখিয়া, একটু ভাবিয়া কথাগুলি মোহন কাটিয়া দিল) মনে দুঃখ রেখো না। সে কথা
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৮:৩৯টার সময়, ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।



		গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	মোবাইল সংস্করণ



		
	






